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গর (কে সকালে বেরিয়ে য জানোয়ারকে সামান 
দেখ, ঝাপ দিয়ে তার ঘাড়ে পড় তাকে মারে-- 
মের কোনোটার রক্ত ঢুষে খায় -কোনোটার মাংস 
ধায়। (পট জর খায়। তরু সন্ধ্যা পর্যন্ত সিংহ বনে 
ঘার-_ সুর কত জন্ত জানোয়ার মারে-পেট ভরে আছ্ছে, 
তরু মারে! জন্ত-জানোয়াল্ন দখলই তাকে মারঘে এমন 
তার হ্বভাব। 

তার ভয় জন্ত-জানোয়ারের! গতে থাকে লকায়_ 
€বরুতে পারে না! বেরুলেই, কে জানে, কোধায় সিংহ 
3 পুতে -দেখলই মারবে! 

কিন্ত না বেরুলেও ছল না! খাবার-দাবার জাগাড় 
করতে হবে। তাদের মহা-বিপদ | খত থেক বেক্ল 
সিংহ মেরে ফেলবে -আবার.ল! বেরিয়ে গতে দুপঢাপ 
পড়ে থাকলে ন! খেয়ে মরণ! এ বিপদ থেকে কি কর 
রক্ষা পাবে--কি খেয়ে তার! বাবে; ৫. 

একদিন অনেক ল্াত্রে যত হার, ভ্ড়া, বরা, 


৪ চির নহুন গল্প 


খরগোশ-ছুপিদুপি বেল গত থেক-এখন সিংহ 
তালগতে ঘুমোচ্ছে। বেরিয়ে তারা৷ বসলো:মন্্রণা করতে 
_কি করে এ বিপদে বাঢা যায় ১ 

মন্্রণায় একটা উপায় ঠিক হলো। তখন তার 
ভিড় করে এসে দাড়ালো সিতুহর গর্তর সামনে। 
সকাল হলে সিংহ বেক্বে বেল তার কাছে 
জানোয়ার! জানাবে তাদের নিবেদন । 

রাত (পাহালো সকাল হলো । ঘুম ভাঙত। হাই 


৫ 


বত ১০৩ টে বর রি 


এক. ই মি ৬১ ১৬ টি পা টা 





তুলে গজন করে সিংহ বেরুলো গত থেকে। 
(বন্িয়েই দেখে, এক পাল জানোয়ার দায়ে গর্তির 
সামনে। 

দখে সিংহ অবাক। রোজ গত (থেকে বেরিয়ে 
ঘর ঘুল্ে জানায়ারদের সন্ধান করতে হয়-তশর 


খরগোসের বুদ্ধি € 


ভয়ে কে কোথায় থাকে লুকিয়ে আজ তার] না লুকিয়ে 
তার গতর সামনে এসে হাজির । 

সিংহ বললে -ব্যাপার কি ১ 

প্রা বললে- আমাদের লিঘেদন জানাতে । 

তার! বললে পশুরাজ আপনার খিদে মিটি গেলেও 
আপনি আমাদের মারতে ছাড়েন না। তাতে হবে কি 
_কৃতকগুলো জানোয়ার মরে যাবার ভয় জঙ্গল ছাড়ে 
আনন এত জানোয়ার পটাপ্ট সর্ছে_-রোজ রোজ এমনি 
মরতে মরতে বনে একটিও জানোয়ার খাকবে লা তখন 
কাদের নিয়ে আপনি ্লাজ্য চালাবেন ১ আর তখন 
খাবেন কি? 

ংহ বললে,” সুক্মছি। ত1 একটা ব্যবশ্গা করো 

যদি তবে এত জানোয়ার আমি মারনো না। 

তার! বললে- বলুন, কি আপনি কল্পতে চান ? 

সিংহ ঘলে পোজ সকালে আমি গত থেকে বেনিয়ে 
এর গাছের তলায় এসে রোজ বসঘো-আর তোমাদের 
মধ্যে একটি একটি জানোয়ান্ন আসবে পাল! কে আমার 
কাছে তাকে মের আমি খাবো। ব্যাস্‌- তাহলে 
আমাকে বেক্ষতে হবে না । 

এই ব্যবঙ্থাই হলো | তখন থেকে রোজ সকালে 
একটি করে জানোয়ার এসে ঘাটগাছের তলায় হাজির 
খাকে-সিংহ গত থেকে বেরিয়ে এসেই তাকে খায়। 

জানোয়ারপ্াা মিলে পালা ঠিক হলে! | 

অনেকের পালার পর (সদিন খরগোসের পালা । 
খরগোশ আসছে আর মনে মনে মতলব ভাজদ্বে-_ 
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তাই তো, কি করে প্রাণটা হাঢানো যাবে? ভাবতে 
ভাবতি (স আসছে তার পা চলত ঢায় না- তনু 
চালাতে হুচ্ছ। না হলে উপায় নেই। 

সকাল হলো সিংহ এস বসে আছে গাছের তলায় 
আজ খরগোসেন্ন আসবার পালা । তা খরগোসের দেখা 
(নই! লাগে সিংহের কেশর ফুলছে! সে ভাবদ্ধে- 
আল আধ ঘণ্টাটাক দেখবো তার পর হঙ্কার তুলে 
বলবো বেনিয়ে আয় জানোয়ারের! বাইরে." ককাকেও 
ছাড়বো না আজ জানোয়ারদের বংশ সেরে নির্বং্ 
করে দেবো! ! 

সিংহ রাগে ফুলছে'''ফুলছে। এমন সময় কাপতে 
কাপতে খরগোশ এসে দাড়ালো! সামন। 

গজন তুলে সিংহ ঘললো|- এত দেরী য। করছিনি 
কি? খিদেয় আমার নাড়া জলে যাদ্ছে! 

(জাড় হাত করে খরগোশ বললে-_আমার কোন 
দোষ নেই, আমি ঠিক সময়ে আসতুম -আসতে পারলুম 
লা শব একটি কান্পণে-- 

কি কানল্পণ, শুনি? সিংহ তুললো গঠান। 

খরগাশ বললে আজে পর্ভরাজ, আমি আসছি- 
পথে একট। কৃয়া- যেই কুয়ার ঘারে এসেছি- দেখি 
কুয়া থানরে এক সিংহ। সে আমাকে খাবে বলে 
বসেছিল। আমি বলল্ম আমাকে প্রভূ খাবেন, তাই 
আমি তার কাঞ্থে চলেছ্ি। ভাতে সে বলল-কে 
(তার প্রভু ?-৩.."আমি তোর প্রভুক দেখছি-তাকে 
মনে এ বন আমি (নবে।! যা গিয়ে তাকে তুই ঘল- 


খরগোদের বুদ্ধি থ 


এখান থেকে নড়বো না আমি-বসে থাকবে! একথা 
বলে তুই আমান কাছে আসবি-তারপর তোকে খাঘে! 
_ভার প্রভুকেও খাবে! 

কী! এত বড় আক্ষর্থী! আমার বনে ঢুকে 
অন্য বনের সিংহ এসে আমাকে শাসাবে১ সিংহ 
বললে- কোথায় সেই কুয়।? কোথায় সে সিংহ? 
আমাকে দেখাবি চ-আগে ভার এ আক্ষার্থার সাজ! 
বে! - তারপর আমি খাবো । 

সিংহকে নায় খরগোশ এলে। কুয়াতলায়। 
কাথায় সিংহ? সিংহ বললে- কোথায় সেঃ 

আজ্ঞে, দেখি, পশুরাজ ১ এ কথা বলে খরগোশ 
এলো কুয়োর ধারে-এস কৃয়ার মধ্যে দেখে তারপর 
এলে! সিংহর কাছে এস ঢুপি দুপি বললে সে 
কুয়োর মধ্য নেমে জল পান করছে, পশ্ুরাজ | 

_দেখান্থি তার পান করা । বলে সিংহ এলো 
কুয়ার ঘারে -কৃঘ়ার ধারে গিয়ে দেখে -তাইতো ৯ 
কুয়ার জলে নিজের য| (হারা তারই ছায়! পড়েছে জলে 
_সিংহ তা বুঝলে না। 

যেমন ছায়ার সিংহ দেখা অগ্নি ঝাপ দিয়ে সিংহ 
কুয়ার মধ্যে গিয়ে পড়লা । তারপর 

কুয়ার জলে ডুবে সিংহ মর গেল। খরগোশ হ্রহাতে 
তালি বাজিয়ে লাফাতে লাফাতে চললো বনের জন্তু 
জানোয়ারদের এ খবর দিভে। 

শরারর বল কম- করে! নাকে! ভয় ! 
বুদ্ধি যার, বল তার-_ জানবে নিশ্চর || 
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এক সিংহ আর সিংহিনী। তাদের ছুটি ছান! 
আছে। সিংহ প্লোস শিকার করত (বরায়-সিংহিনী 
থাকে বাসায়--ছাল! ছরটিক দখ, তাদের নিয়ে খেল! 
করে; সন্ধ্যার সময় শিকার নিয় সিংহ বাসায় ফেরে 
-ভখন সকাল শিকার-করে আনা জানায়ারর মাংস 
খায়। 

এমনি করেই তাদর দিন কাটে। 

একদিন সারাক্ষণ এ বন ও বন ঘুর সিংহ শিকার 
(পলা ল1। ভাবছে, তাইাতা, ছনাদের, কি খেতে 
দবো ১ ভাবতে ভাবতে, ঘুরতে ঘুরূত সন্ধ্যা হয়ে এলো, 
হঠাং দেখে, গাছতলায় পড় এতীকু একটা 
শয়ালছ্ানা। ক্যা ক্যা করে কাদছ। তার বাপ আর 
মা নাকে ফেলে কাথায় গিয়েছে, তাঁদের ঢিহু দখা 
যায় না! 
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সিংহ ভাবলো, আজ যখন হর্রিণরা মেলেলি 
তখন এই এতটকু শেয়ালছানাটাকেই লিয়ে যাওয়া যাক । 
সিংহঃসিংহিনীর খেত কুলোবে না-তা লা কুলোক, 
ছানা হাটি তো খেতে পাবে- তাদের উপোস করে থাকতে 
হবে না। 

শেয়ালছানাটাকে নিয়ে সিংহ এলে! হাসায়। 
সিংহিনী বললে--শিকার ? 

সিংহ ঘললে-আজ কোনে! জানোয়ার পাইনি 
সিংহিনী ! ভাবতে ভাবত আসছি, ছানারা কি খাবে ? 
এমন সময় দেখি, গাছতলায় এই শেয়ালছানাটা পড়ে 
কাদছে_নিয়ে এলুম। ওর দেহে কতাটক্ মাংস-তবু 
ছানাদের পেট ভরবে ভে | 

শয়ালছানাকে দেখে সিংহীর মায়া হলো। 
আহা, মা-বাপ-হারা ছোট বান্ডা। একে খাওয়া হবে 
না। সিংহিলী বললে সিংহাক না গো, এই এতটুকু 
বাচ্চা-আমার মায় হচ্ছ! এছে আমার নিজের 
বাচ্ছা মত আমি পালন করবে! এ হবে আমাদের 
বাচ্চাদের ভাইয়ের মতা, খেলার সাখা। আসার আর 
একটি বাচ্চা হলো আজ থেক । ছুটি ছিল, একে নিয়ে 
হলো ভিনটি। 

শয়ালছানাকে মারা হলো না। সিংহিনী তাকে 
পালন করতে লাগলে! জিজের ছানাদের সঙ্গে সমান 
আদরে । (শয়ালছানা জানলে।, সিংহিনী তার ম! আর 
সিংহিলীর বাচ্া দ্রটি তার হই দাদা | 

তিলজন একসঙ্গে থাকে, খায় দায়, শোয়, খেলা 


১০ সিংহী মার শেয়ালছান৷ 


করে -তিনজন তিনজনকে ভালোবাসে । শেয়াল বলে 
(কও তাকে (ছাট করে দেখে না। 

(শয়ালছানা খাসা আছ্-এ যেন তার নিজের ঘর 
সিংহ সিংহিনী যেন তার নিজের হাপ মা। 





একদিন হয়েছ কি, সিংহর বাচ্চাদের সঙ্গে: 
(শয়ালের বাচ্চা বলে [েড়াচ্ছ, এসন সময় এক বুনোশু 
হাতী এলো শঁড় নেড়ে তেড়। দেখে শেয়ালছানা আর 
এক মিনিট দাড়ালে৷ না-ল্যাজ গুটিয়ে দে ছট। সিংহ 
ছানার! ছোট কেশর ফুলিয়ে গর্জন তুলে রুখে দাড়ালো 
(দখে হাতা পালালো! ! 

তারপর বাসায় ফিরে সিংহের বাচ্ছারা বললে মাকে 
মাগো, ছোটর কি ভয়। বুনে! হাতী দখে একেবারে 
(ভা দীড়! ছি. ছি, কি লজার কথা! 
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শয়ালছান! খেকিয়ে উঠলো-কী! আমায় 
তামাসা কর! আমি কি ভয়ে চলে এসছ্ি ১ আমার 
গায়ের জোর * আমার সাহস কি কারো ঢেয়ে কম। হু 
আমি চলে এলুম, তার কারণ, হাতাটা একদম বুনো". 
ওর সঙ্গে লড়াই করতে আমার লজ্জা হলে]! 

(শয়ালের ছানা আরো অনেক কথা বললে। 
সিংহের ছানাদের যা-তা ঘলে গালাগালি দিতে লাগলো 
তারাই বা ছাড়বে কল? তারাও দশ কথা শুনিয়ে 
দিলে। | 

(কানোমত তাদের থামিয়ে শেয়ালছানাকে 
আডালে নিয়ে গিয়ে সিংহিনী বললে- শোনো বাপু 
আসল কথা বাল ঃ তুমি হলে জাত শয়াল আন 
এরা সিংহ! এরা ফ্োোটঘেলা থেকে তোকে সিংহ 
বলেই জানে। এরা তোমাকে শেয়াল বলে জানতে 
পারলে বিপদ হবে। তাই তোমার আসল পরিচয় 
এর! জানবার আগে তুমি এখান (থকে সন্পে এখালি 
(তামার নিজের জাতে কাছে যাও। লা হলে এনা 
হাল] জাতে সিংহ তামাকে শেয়াল ঘলে জানতে পারলে 
আর আন্ত রাখবে নামের ফেলবে। এখন ডাগর 
হয়েছে৷ তো! 

একথা জন শেয়ালছান৷ কোনে! জবাব না দিয়ে, 
(সখান খেক চলে গেল নিজের জাতের কাছে । 

ভালো শিক্ষা ভালো সঙ্গ অনেকেই পায়। 
জাতের স্বভাব তবু ছাড়া নাহি যায় ॥ 





মন্ত কাঁকড়া বটগাঞ্থ গানের মশডালে বাসা (থে 
বাস করে কাক আর ভার বৌ! গাছের গুড়িত 
মনত এক (কাটর-(সই কোটরে থাকে কালকেউট 
সাপ। (বৌ-কাক যতবার ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে 
এক-এক বাচ্ছা ফট (বারায়কাক আর তার হৌ 
(ঘরোয় দিনের (বলায় খাবারের খোজে। অমনি 
(কডট সাপটা তার কোটির ছোড় মগডালে উঠে এসে 
বাচ্ছাগুলোকে খেয়ে যায়। 

(বা কাক কাদে। কাককে বল, এ গাছ ছেড়ে 
দুলা । আমর! অন্য গাঙে গিয়ে বাস! (বধে থাকি! 

নিঃশ্থাস ফোল কাক জবাব দেয়- আমার বাবা 
দাদামশাইয়ের আমলের বাসা। এ বাসা ছেড়ে কোথায় 
যাবো * নতুন জায়গাতেও বিপদ হতে পারে তো ! 

কাক-বৌ বল-তা বলে আমাদের বাচ্চা হল 
টিরদিন সাপ এস তাদর খাবে? এর বিহিত 
কল্াবন না? 
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কাক বলে- আমর] ছোট পাখী । ওশশ্নর সঙ্গেকি 
করে পারবো ১ 

(বী-কাক হলে_যেগন করে পারো, এর বিহিত 
করো । নাহলে আমি এত ছঃখ সয়ে বাচতে পানহো 
না এ প্রাণ আগ্রি রাখবো লা! 

কাক শুধু নিঃশ্বাস ফেলে । সাপকে জব্দ কলবে 
কি করে ভেবে পায় না। 

একদিন দুরের গাছ থেকে এলো কাঠঠোকরা- 
কাকের সঙ্গে তার খুব ভাব। বৌ-কাক তাকে বলনে 
খের কথা । বলল-যতথার ঘাচ্ছা হয়, সাপ এসে 
(খয়ে যায়। বিহিত করত পারি না। এসন করে 
কি বাচা যায় ১ 

শুনে কাঠঠোক্ষরা বললে সত্যই তো, এর বিহিত 
করতেই হবে! তা এসা আধার সঙ্গে-আমনা ওকে 
জব্দ করবো], এসন সাধ্য আমাদের নেই। কিন্ত আমার 
এক বন্ধু আছে ' শেয়াল “ঘর "তার খুব নুদ্ধি। তান 
কাছে গিয়ে ঘলি-সে যদি সাপটাকে ঠিক করে দিতে 
পারু। 

কাককে নিয়ে কাঠঠোকরা এলো তার শেয়াল- 
বন্ধুর কাছে, এসে শেয়ালকে কাকের বিপদের কথা 
বললে। বললে_এ সাপকে ন! মারলে বিহিত হবে 
না তে। 

(শয়ান ঘললে-হৃ | কিন্ত ওকে মারা আমাদের 
কর্ম নগ্ন। (জারে পারবো না-_তানাড়।৷ ওর বিষ ভয়ানক 


১৪ কাক আর কেউটে সাঁপ 


ক্ড়া-একটি ছোবল দিলে আর (দখতে হবে না! সঙ্গে 
সঙ্গে মরণ ! 

কাঠঠোকর! বললে তাহলে উপায় ? 

শেয়াল ভাবলো! জেঘ শেয়াল ঘললে ভাবতে 
দাও-একটা উপায় যার হরবোই ! 

সোদন শেয়াল ভাবলো । সারাদিন ভাবলে । 
তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো । ঘৃরতে-্ঘরতে 
মাথায় যাদ কোনো মতলব আসে। 

ঘুরতি- ঘুরতে শয়ান এলো! ঘড় দীঘির ধারে- 
প্লাজার দীঘি। দীঘির ধারে সানর্রসার ছাউনি। 
শ্নান করতে রাজপুরী থেকে রাজা এসেছেন, রাণী 
এসেছেন, আর রাজকন্]া এসছেন। তাদের সঙ্গে 
এসেছেন রাজকন্যার সথারা-আর শান্্রী পাহারার 
দল। 

দীঘির পাড়ে গহনা খুলে রেখে লাজকন্া' তাল 
সখীদের নিয়ে দীঘিতে নেমছেন সাতার কাটতে ! 

(শয়ান এলো ছুটি-এস ক্কাকাক বললে -উড় 
এখন দীঘির ধারে চলো! রাজকত্যা/ তার গলা থেকে 
মণিহার খুলে দীঘির পাড়ে রেখে জলে সাতার কাটছেন। 
সেই হার ছে মেরে ঠোটে তুলে নিয়ে তোমার বাসায় 
তমি যাবে উড়ে। তারপর আমি থাকবো সঙ্জে। যা 
করতে হয়, ঘলে দেবো | 

কাক এলে ড় দীঘির পাড়ে। এসে দীঘির পাড় 
থেকে ছে মেরে মনিহার তুলে আকাশে উঠলে । 
(দেখতে পেয়ে শান্রী-পাহারাদাররা লাঠিসোটা নিয়ে 
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এলে! ভেড়ে। মণিহার ঠোটে কাক উড়ে চলেছে 
নিজের নাসায়। শান্ত্রীরাও কাকের দিকে নজর রেখে 
(ঘাড়া ছুটিয়ে তাকে তাড়া করে চলেছে। 
কাক এলো বাসায় শেয়াল আছে সাঙ্গ। শেয়াল 
"বললে _হয়েছে। হ্মপ করে ফেলে দাও সাপের 
কোটরে হার! তারপর গ্ভাখো, কি হয়। 





মণিহার্ন কাক দিলে সাপের কোটরে ফেলে_ 
আশ্ত্রীরা ঘোড়া ছটিয়ে কাকের পিছনে তাড়া করে 
এসেছে । তার! দেখলো, গাছের কোটরে মণিহান্প 
আ্কৃমকৃ করছে । নেবে কিঃ কেটিরে ইয়া 
কালকেউটে সাপ। নিতে গেলেই (ফীশ করে ছোঘল 
দেবে! 


১৬ কাক আর কেউটে সাপ 


তান! ভখন (সাটা লাঠির ঘায়ে সাপকে এমন (জোরে- 
মারলো যে কেউটের দেহ যে ঢ্যাপটা। কেউটের 
হলো! মৃত্যু। শান্্ীরা মণিহার নিয়ে ফিরে গল 
দীঘির পাড়ে। 
কাক্ষ আর ঘো-কাকছের শরক্রনিপাত হলো। 
সকলের তখন কি আনন্দ। 
যে-শত্রকে পারিবে না শরীরের বলে। 
শ'য়েন্ত! করিবে তারে বুদ্ধির কোশলে। 








পায়ের পর বন-সেই বনে থাকে এক শয়াল। 
পায়ে লোকজন থাকে । তাদের গায়ালে আছে গোন্স- 
ছাগল ভেডা। পুকুরে হাস, আরো কত পাখী। 
বাগানে কত দ্নকম ফল। শেয়াল ভাবে-পাঁয়ে 
একবার ঢুকতে পারলে হয়! কী মজায় না ফল- 
পারুড় খাবে-ইাস-পাখা, (ভ্ড়া-।গল খাবে! কিন্ত 
ভয় করে-গায়ের লোকজন যদি তাকে দেখত পায় 
লাঠি মেরে সাফ করে দেবে। 

(শয়াল পোজ ভাবে। রোজ ভাবে গায়ে যাবে। 
ক্ষিত্ত ভয় করে বলে যেতে পারে ন|। 

একদিন নিশুতি নাতে আকাশে চাদ ওঠে নি। 
শেয়াল শুড়শড করে এসে গায়ে ঢুকলো । একট! 
বাড়ীতে ঢুকবে--পাড়ার যত কুকুর ভৌ-ভৌ করে ডেকে 
উঠলে]। তারা শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে তো। শেয়াল 
হলে! কুকুরের ছহ-চোখের বিষ। 

কুকুরের ডাক শুনে শেয়াল কেপে উঠলো । এই 
রর সেরেছে] তখন কুকৃড়ি-গুকৃড়ি মেরে ল্যাজ 


উস্কে সে দুপ। ক্রুরগলে! কিন্ত এঅককারে 
ঙ 


১৮ শীলরঙ। শেয়াল 


তাকে ঠিক দেখেছ । দ'তমুখ খিটিয়ে ভৌ-ভোৌ লব 
তুলে ত!রা করলো শেয়'ল্‌ক ভ'ড়া। 

শয়াল তখন বনের দিকে ছটুলো দিকবিদিকের 
জ্তান নেই তার। ছুটতে ছ্ট্‌ত এক জায়গায় দেখে, 
ড!নদিকে একটা ঢালা-ঘর। একটি লোক কাপড় নঙ 
করে, তার ঘর । সামনে উঠান। উঠানে ঘড় বড় কটা 
গামলা কোনে গামলায় নাল রঙ (গাল/-কোনো 
গাসলায় হলদে, কোনটায় ল'ল রঙ গোলা । হেশ 
খিকখিকে করে গোলা । শেয়াল স। করে চুকলো 
(স-বাডার উঠান ঢুক্কেই কোনে দিকে চাওয়া নয়। 
কপ করে লাফিয়ে পড়লো ন্লঙগোল! বড় একট 
গামলার মধ্যে। গামলা-ভরতি রঙ । শেয়াল দিলে 
সেই গামলার মধ্যে ডুব। 

ক্ুকুরগুলো ভৌ ভৌ করে এলো, এদিক-ওদিকে 
ঘুরুলো | ভে ভী করে ভাকতে লাগলো খানিকক্ষণ 
€গয়াল ডুবে গছে গামলার রঙের মধ্যে কুক্ুরণওলো 
দখত পল না শয়ালকে। তারা ভে-ভো করে 
চলে গল। 

তারপর অনেকক্ষণ কোট গেল। কুকুরদের ডাক 
আর শান যায় না। চারিদিক লির্্জ,। নিশা 
(গয়ল তখন ঢুপি দুপি উঠলো! গামল। থেকে । বুব্মলো, 
কুক্ষুবপ্তলে! কাছাকাছি নেই। তখন সে খুব. সাবধানে 
লাজ গুটিয়ে স-বডী থেকে বেরিয়ে গায়ের পথ ধনে 
বনে ফিরলা। 

পরের দিন সকালে ঘুম ভে উঠ বনেন্ন ধত 


নীলরঙ শেয়াল | ১৪ 


জন্তজানোয়ার খাবারের খোজে (বক্ষ, হঠাৎ তার! 
দেখে সামনে এক আশ্চর্য রকমের জানোয়ার- সব গা 
শ্রীল রাঙর জানোয়ার । এসন নীল রঙের জানোয়ার 
তার! কখনো দখেনি। 

(শয়াল ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে আঙ্ে তাদের টিকে -_ 
তান গায়ের রঙ লীল--ত1 সে জানে না! সে বললে 
কি দেখছে! তোমরা. ? 

তান! বললে-তুসি কোন্‌ জাতের জানোয়ার গো ? 
এত রঙের জানোয়ার আসর] এ বনে দেখুদ্ধি, কিন্ত 
(তামার মতে! এত নীল-রঙের জানোয়ার কখনো! ঢক্ষে 
দখি নি তো। 

তখন শেয়ালের মনে হলো, রাস্রে যে শামলার মধ্যে 
(স লুকিরেছিল, সেটায় ছিল নাল লঙ। তার গায়ে 
সেই নীল রঙের ছোপ (লগেছে। এখন সে তাহলে 
স্বাগের জীব.নয় নীল রঙের জাব। 

শেয়ালের বুদ্ধি তো তার। সে তখন বললে 
আমি! ও, হ্যা, তাহলে শোন আমি কে। আগাকে 
এ হান'পাঠিয়েছেন দেবরাজ ইকন্দ্র। আমি তার ক্ষা্চেই 
আদরে যত থাকি টিরকাল। ত৷ দেবরাজ আমাকে 
বললেন, পৃথিবীর ঘনে তুমি যাঁও- সেখানে ৮ত- 
জানোয়ারদের রাজা! নেই-তুমি তাদর রাজা হও 
গিয়ে। রাজ! হয়ে জন্ত-জানোয়ারদের দখবে শুনব। 
তারা যাতে সুখে থাকে -ছ্রঃখ-ক্$ক না পায় -কারো 
সঙ্গে গড়া বিবাদ না! করে-এই সব দেখবে তাদের 
পাজ। হয়ে! 


হ্‌৯ চির নতুন গল্প 
বটে! জন্তজানোয়াররা বলল, বেশ, ভালো 
কথা আজ থেকেই তুমি আমাদের রাজা হও। 
আমাদের কাকে কি কাজ করতে হবে বলে দাও । 
শয়াল বললে-সিংহ হঘে আমার মহ্গী-.'বাঘ 
সেলাপতি, চিত কোটাল, বানর হবে দূত, আর হাত 
প্ররবে আমার মাথায় ছাতা। 


সব জানোয়ারদের এক একটি চাকরি মিললো _ 
শুরু শেয়ালদের নয়! (য়ালরা বললে আমাদের কি 
করতে হবে ; 

(শয়াল বললে- শেয়াল জাত ভারী পাজী ন্লাজার 
ঘরে তাদের চাকরি মিলবে না। শেয়ালরা রাজপুরার 
ঘ্ারেও আসবে ন- এলে সাজ! পাবে। 


লজ্জায় অপমানে শেয়ালরা৷ চলে গেল। তাদের 
মন হলে! নাগ। তাদের বুদ্ধির তান্সিফ করে সবক 
জানোয়ার। আর দেবরাজের কাছ থেকে লালরঙের 
এক জানোয়ার এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। 


কিন্ত কি তারা করবে ১ তারা তুচ্ছ শেয়াল। 
আন ও হলো রাজা রাজার সঙ্গে তর্ক করতে পানে 
না। তর্ক করতে গেলে গদান যাবে। 

তারপর শেয়াল তার গায়ের এ শীল লঙের জো 
যাশ। আছে। সিংহ বাঘ ভাল্লুক হাতা বড় বড় 
জানোয়ালল! খাবার-দাবার নিয়ে আসে- এনে রাজার 
ভাণোনে জমা! করে। লাজ! শেয়াল নিজে বেশ 
তোয়াজ কন্বে পেট ভ্বে জনোয়ার্র খায় ভারপন 


নীল রগ! শেয়াঙগ ১ 


বাকি যা থাকে, সেগুলে৷ দেয় 2 সব জানোয়ারদের 
€খতে। ভান! গ্লাজার উদ্ছিক পেয়েই বুশ । 
সে যে শেয়াল- এ কথা এনা কেউ জানে না, 
জানতে পারে না -কাজেই ল্লাজার খাতির কনে। 
কিন্ত একদিন এক ঘটল! ঃ লাত্রে দুরের ঘনে 
শেল ডাকলো-ক্যাহয়া ক্যাহয়া। সে-ডাক শুনে 
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বনেন্প যেখানে যত শেয়াল ছিল, একসঙ্গে ডেকে উঠলো! 
ক্কযাহয়া ক্যাহয়া হ্যা-ক্যা ক্যা. 

হাজার ডাক | নিজের জাভেল ডাক । জনে ইস্তক 
এ ডাক ডেকে আসছে এখন রাজা হয়ে হুশিয়ার 
থাকতে হয়ক্যহয়া ডাক ডাকতে পারে নাঁ। 
আজ জাতর ডাক শুনে শেয়ালের মন নেঢে উঠলো! 


২২ চির নতুন গল্প 


মতে উঠলো! সেও প্রাণপণ চী'কার ধরে ডাকলো 
কয হয়৷ ক্যাহুয়া ক্যা-ক্যা-ক্যা ! 
লাজাঘ্ন গলায় এ-ডাক শুনে সিংহ বাঘ হাতী ঘ্গ 
উঠলো  সে-ডাকে শেয়ালাক চিনলা! টিনে ল্যাজ 
ড় তারা ঘললে- তব রে পাজী, তই শেয়াল? 
আর শেয়াল হয়ে আসাদের হুকুম ফরমাস করে মজায় 
আছিস ১ এখনি আমরা তার _ 
বলে আর কারো চোখে পলক পড়লো! লা । সাপিয়ে 
(শয়ালের ঘাড় পড়ালা পড়ে দাতের ঘায়ে, নখের 
আছড়ে (শয়ালর ঘাড় থেক মাথা উপড়ে এটকিরো 
টুকরো করে ছিড ফেলল। 
প”রুর সাজে আপন চ্াতকে তুচ্ছ করে যেই। 
বিপদ্ধের তার নেই কো অন্ত, ভেনো, অন্ত নেই ॥ 
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এক বক..বৃদ্ধ হয়ছে। শিকার করে মাছ ঘরতে 
পারে লা! তাই পুকুরের পাড়ে চুপটি করে ঘসে 
থাক। ছিটক ছাট্ক দর ঢারাট ছাট সা যদি 
সামন এসে পড়ে ধরে খায়। আর এসণ চুপ-ঢাপ 
থাকে যে দেখলে মন হয় বক মাহ খাওয়া .গ্লেড় 
দিয়াছ। 

পুকুর মান আর কাকড়ারা খাকে। একদিন এক 
ককড়া এলো বকর কে বললে -তোগধার কি 
হয়েছে খড়! ১ খাওয়া-দাওয়া (নই, দিনের পর দিন 
(খি, দুপঢাপ বসে আছো পুরুর-পাতে। শরীরও য| 
(দখছ্ি, রোগ! হয়ে গেছ হাড় জিরজির করছে। 
বলা তো, কি হালা তোমার | মাছে অরুচি হলে৷ 
কেন? 

নিঃশ্বাস ফেলে বক বললে -₹* মনর হধ খাওয়া 
দাওয়া (্ডদ্ি রে কাকড়া ! 

ককড়া বসবে, কিসের হঃখ খড়? 

বক বলল খন ভবন চিত্ত হিল না--তখন 


২৪ চির নতৃন গল্প 


হত মাছ ধরে খেয়েছি, কত কাকড়। মেরেছি -কিন্ত যে 
বিপদ ঘটবে-সে বিপদের কথা মনে হতে খিদে তে 
সব ভুলেছি লে! 

কাকড়া বললে-কি বিপদ ঘট( ₹ হুড়ো * 

বক হললে আমার বাসার পাশ দিয়ে কতকগুলো 
জেলে যাচ্ছিল ভারা লতে ঘলতে যাচ্ছিল যে কাল 
(ভারে এসে এ পুকুরে জাল ফেলে পুকুরে যত মাছ, 
ক্কাকড়া, গুগলি, গেঁড়ি আছে সব ধরে নিয়ে যাবে। 
ভাই ভাবছি-তোদের সকলকে যদি ওর! ধরে নিয়ে 
যায়, তাহলে পরশু থেকে আমি খাবে। কি ১ ভাই লসে 
সে ভাবছি এত দিনের জানা পুক্ুর ছেড়ে কোথায় যেতে 
হব মনে হঃখ হচ্ছে খুব । 

ক্কাকড়ারন ভয় হলো। ক্াকড়৷ বলল- কোথায় 
যাবে ? 

ঘক বললে -এখান থেকে অনেক দুলে পাহাড়ের 
কোলে হড় দীঘি আছে! সে দীঘিতে অনেক মাছ 
অনেক কাকড়া সেইখানে যাবো | 

এ কথা শুনলে পুক্ষরের যত মাহ । ভাগ এসে 
(দে লুটিয়ে পড়লো কের পায়ের কাছে। তানা 
হলতে লাগলো তমি যাও যদি আমাদেরও লিয়ে 
ঢচলো। যেমন করে পারো, এ বিপদে আমাদের লক্ষা 
করো | 

ঘক ঘললে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মানুষলে'কেন্র 
সঙ্গে লড়তে পানি না তো। তবে তোমাদের বয়ে লিয়ে 
(যতে পার্সি সে দীঘিতে, ভোগা হাল আমিও 


বৃদ্ধ বক. খস, 


বাচবে! তো! তা লিয়ে যেতে হলে ঠোটে ধরনে 
-ঢারটে করসে লিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে আসবে 
কিত্ত। 

তাই, তমি তাই করে। দেরি নয় এখনি। 
গাছের! জানালে! কাকি । 

বক্ষ তখন হছ-চারাট করে মাছ ঠোটে করে লিয়ে 
যায়যায় কাছাকাছি এমনি একট! পাহাড়ে । লিয়ে 
গিয়ে তাদের খেয়ে আবার ফেরে। এসনি করে সার! 
দিনে পঞ্চাশ-ষাটটা মাছ মেরে সাফ করলো! | 

এবারে কাকড়ার পাল] । কাহড়। বললে -আসগাকে 
নিয়ে চলো খুড়ো। 

বক তখন হ্রাকড়ার একাটা দাড়! হটে চেপে 
প্রন্নে আকাশে উঠ্্ল1। কাকড়া চললো! ন্মুলতে 
হ্বলতে। 

খানিক দূর গিয়ে হক হললে-_ এ পাহাড় দেখছো 
এ পাহাড়ের কোলে দীঘি । ত্র পাহাড়ে তোমাকে 
নামিয়ে দেবো-তারপর তুমি দীঘিতে (নমে যাবে। 

একথা বলে কাকড়াকে পাহাড়ে নামালো- কাকড়া 
দেখলে পাহাড়ের পাথরে ন্লাজ্যেল মাছের কাট পড়ে 
মছধে। দখে সে নুঝ্মলো বকের কাও। হতভাগা 
পাজি! মিথ্যা কথ! বলে ভুলিয়ে এত মাছ সেরে 
খেয়েছে! এবার আমাকে খাবার জন্য এনেছে! | 

বকের ঠোটে কাকড়ার একট! দাড়! আটকানো 
আর একটা দাড়া খোলা-সেহ দাড়া দিয়ে ঘকের লব! 


২৬ চির নতৃন গল্প 


গলা পরলো চিমটের মত জোরে। তার দাড়ার 
টিপুনীত বকের প্রাণ যায়_ 

বক পাহাড় লামলা কিন্ত তার ঘাড় কাকড়ান্প 
দডার টিপুনাতে ছ্রখ|না | 

ভার হাট মু দাড়ায় করে নিয়ে কাকড়া 
ফিরলে! পুক্লুর। সাধের হা-পিত্যশ করছে 


রাগে হাটি জবার পুি০ ওহ এপ ৫১৬০:--৮-এ৪৪৮ টন ও ওনার 
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কখন ঘক ফিরে আসবে তাদের ুজ্ঞ? 
এসে খবর জানালো । জ্জন মাছেরা ভাবলো. এমন 
পাজী বক। 

কাকডা বললে-বিপদ হবে আন ভয় পাওয়া 


ঠিক নয়। 
বিপদে রক্ষার চন্য *র। ভিন্ন জাতে! 
পরিণাম জেনে সহ্য! লাভ €নই তাঠে! 





পায়ে থাকে এক ত্রাঙ্গণ। এর বাড়ী তার বাড়ী 
প্রঙ্মা পুজো করে বেডায়। ত্রাঙ্মাণর (গায়ালে আহ্ছে 
দ্রটি গোরু। গোরু দ্রটিকে ত্রাঙ্গণ নিজের ছেলোমায়র 
মতে! যত্র-আদর করে, নিজর হাতে তাদের সেবা 
করে। গোকু ছ্রটি পাঁচ সের সাত সের করে দ্ধ দেয় 
(রাজ। ললাঙ্গণ দুধ খান, আর দ্ধ খেক (তরী করে 
ননী-ছ'না-সাথন খান। গোক হটি দেখতেও খাশ] | 

গায়ে যাকে এক ঢোর-এর বাড়াতে পয়সাকড়ি 
চুরি, তার বাড়ী কাপড়-জাম ছুরি করে-স্ুবিধা (পলে 
গহনা-গাটিও ছুরি কার। ভ্রাঙ্গণের গোর ছটি (দাখ 
তার লোভ হলো -ও গোরু হটে! স ঢুরি করবে। 

প্রাঙ্গণের গোর ছুটির উপর তার লোভ খ্বব। 
একদিন স লোভ আর সামলাতে পারলে! না। নাত 
অনক হালা ঢোরের চোখে ঘম নেই-আজ ল্লাত্রে সে 
প্রন্মোণর (গায়াল ঢুকে গোর ছটা ঢুরি করে 
আনবেই। 


৭৮ চির নতুন গল্প 


নিশুতি রাত। শীয়ের মানুষজন ক্কুম, অগ্েতন। 
(কোনোদিকে এতটুকু শব্দ নেই। ঢোর এলো শ্রাঙ্মণর 
নাড়ী|। দেওয়ালে কান পেতে শুনলে! - ঘরের মধ্যে 
্রাঙ্মণর নাক ভাকছে। নালা, ত্রাঙ্গণ অঘোরে 
ঘুমোচ্ছে | 

পাচিল টোপকে বাড়ীতে ঢুকলে! । ঘাড়ীর উঠানেন্র 
কোণে গোয়াল। পাঁটিল টাপকে উঠানে নামতেই দেখে 
ড্যাবা-ড্যাবা চোখ এভ ড় মাথা আর একজন ম্নাপিয়ে 
পড়েছে -চোরও সেখানে নামলে! ! 

ঢোর ভাবলো, এই রে চুন্ির ভাগাদার এসে 
জুটেছে। 

সে বললে -কে তুমি? 

সে বললে-আমি ভূত। তুমি কে» 

€ার ঘললে আমি চোর 1-এত লান্রে ঢোনেতর 
মতো] এখানে কেন ১ কি তোমার মতলব ১ 

ভত ঘললে, বামুনকে তআ্রামি খাবো । ঘাঁহধ ননী 
মাখন খেয়ে কি তেল-দুকদুকে নধর দেহথানি হয়েছে 
থাসুনের ! ঘামুন নয় তো, যেন ময়লার দোকান। 
ওকে খেল একসঙ্গে সন্দেশ রসগোল! পানতয়! ক্ষার 
ল্লাবড়ী খাওয়া হবে। তা ভোমার এ বাড়ীতে কি 
মতলবে আসা শুনি; 

চোর বললে_ আমি এসেছি ঘাম্ুনর গোকু হটি ভুরি 
করে নিয়ে যাবে৷ বলে। 

সান নিঃশব্দে নামলো উঠানে। লেসষে ভুত 
ঘললে-_ শোনো, তুমি এখন ছুপ হরে থাকবে। 


গেরু চোর মার ভূত ২৯ 


গারুর গায়ালে যাবে ৮1 আমি আগে বামুকে খাই, 
ভারপর ভুমি ছুরি করো তার গোকু। 


চোর বললে না, লা, আমি আগে গোর নিয়ে 
যাবো, আর তারপর তুমি বামুনকে খেয়ো। না হলে 
কে কোথায় জেগে উঠবে। তাছাড়া ঘামুনকে তুমি 
(খতে গেলে বামুন যদি হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে 
পাশের বাড়ীর লোকজন এসে পড়ঘে। ভাহলে আমার 
দুর্রি করা হবে না। 


ভূত বললে তাহবেনা। আমি আগে বামুনকে 
ধাবো খাওয়ার পল তৃমি করবে ভান গোক্ষ ছুলি। 
নাহল তুমি গোয়ালে [কবে, গোক্ষ চ্যাচাতি পালে। 
(গার টাকে নিয়ে যাবার সময় তান্না হটাপাটি করে 
ঠ্যাচাঘে- বামুন উঠবে (জগে- আমান আর বামুনকে 
খাওয়া হথে 211 

ঢার বললে লা, আগে আমি ঢুরি করবে | 

ডত বললে-না, আমি আগে বামুনকে খাবো। 

হজনের তর্ক শুর হলেো। দছ্রজনেই ঢায় আগে 
লিজের কাজ সারতে । শেষে চ্যাঢামেটি, চাকার 
হাতাহাতি হবার জে! । 

সে-খোলগাল শুনে বাসুনের গেল ঘুম ভেঙ। বামুন 
উঠে উঠানে এলা। এস হজনকে দেখে চমকে 
হ্বললে, কে তোমবু! ? 

(ঢা বললে এ হলো ভুত- ভোগায় খেতে 
এসেছে 


৫টি চির নতুন গল 


ভুত বজাল-আর এ হল! ঢার- তোমার গরু 
দুটিকে দুরি কার নিয়ে যা বাল এসছে। 

_হট! বলে ঘামুন পাম নাম করত কর্পতে 
একখানা লাঠি হাতি ঢারকে মেরে তাড়াল]। "ভূত 
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আর (ঢা দুজনই তখন ভয়ে ভয় দূ ছুট ছুটি জনে 
পালালা | ভ্রাঙ্গণ প্রাণ হাঢালা। আর গোয়াল ঘনে 
গর ৪119 পক্ষ] পলা- দুনি খেল না। 

[টি শক্ত একস'থে হলে হানাদ্ধার। 

পাকে চক্রে তারা ঠিক ঝরে উপক র। 





বনে একট গাছের ডালে বাসা বেণে থাকে 
ড়ই আর চড্‌ইবৌ তাদেল ঘাচ্চা নিয়ে। একদিন 
ধীষ্ষর রোদে তিতেমেতি বিরাট এক হাতি এল সই 
গাছের তলায় ছায়ায় জি্বে বলে। সে দাড়িয়ে 
ঢুপ করে থাকে লা- জড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে গাছের 
এ-ডাল ওভাল ভেঙড যেন আর গাঞ্ছটাকে আন 
প্লাখবে না! ছশষেম্ডড় নেড ভাঙলো চড়ইদের বাসা 
(যডালে, সেই নাসা) । (সডাল ভাঙতে বাচ্গাগুল৷ 
ম'টিত পড় মর (গলো। ঢড়ই আর চড়ইবৌ উডে 
কালোমত প্রাণে হাঢালো]। 

বচ্ছাদের শোকে ঢডইবৌর তারপর কী কার! 
তালা ছোট বলে বড়রা এমনভাবে অত্যাঢার করবে! 
ছোটদের প্রাণও প্রাণ-ত1 তাল! বুঝব না। চড়ইকে 


ও চির নতুন গল্প 


ঢড়ইবৌ বললে- এল নিহিত তুমি করে! । আমাদেনর 
হান্চাদের মেরে ও পার পাবে কেন ? 

[ডুইয়ের বন্ধু কাঠুঠাকনরা। কাঠ্ঠোকরাকে 
চড়ই গিয়ে দুঃখ কথা বললো|। 

কাঠ্ঠোকরা বললে-এর জন্বে ওক উচিৎ 
শ্রিক্ষা দেওয়া। কিন্ত ও হলে! হাতা, এত বড দেহ, 





আমলা অতি ক্ষুদ্র পাথী। ত1 হোক । ছোট আমরা 

(জাট বেধে এর বিহিত কলুতে পানি কিনা, দেখি । 
কাঠঠোকরানর বন্ধু রাজামশা! কাঠঠোকরা 

তার কাছে শিয়ে একবা জানালো । হললে,-তোমান্র 


হাতী আর চচুই পাখী ৩৩ 


দলবল লিয়ে হাতাকে কামড়াও। তাহলে ও টিট 
হয়ে যাবে। 

রাজা-সশ1] বললে- উহ, তাত হবে লা ওগ 
অত-বড় শরীর । আমরা ওক কত কামডাবো। তা 
নয়, চলো, আমান বন্ধু ক'লাব্যাঙ্র কাছে। তার 
সঙ্গ যুক্তি করে দেখি। 

তার] এল (কালাব্যাগুর কাছে। এসে তাকে 
মশা নিজেদের ্রঃখর কাহিনা ঘললে- বড়দের এ 
জুলুম কত সয় থাকবো! এর সাজা দেওয়া দরকার 
কি পে তা হবে, তুমি ভবে চিন্তে ঠিক 
করো | 

(কালাব্যাউ ভাথলে- ভবে সে বলল, ঠিক 
হয়েছে! হাতীাটা এখন গাছতলায় জিক্ুছ তো। 
্বাজা-সখা যাও তোমার দ্লাজ্যের মশাদর নয়েঠিক 
তার কাণের কাঞ্ছে, সকলে মিলে গু৭ গুণ ভো ভো 
স্বর পরো গিয়ে কাঙ্ডাবে লা। তেগাদের ভো ভা! 
সুরে হাতা চোখ ছুটি. বুজে ঘুমাবে আরাম করতে, 
ও ঘুমালে কাঠঠোকলা ওর চোখ ছুটি ঠোট ঠকরে 
উপডে নেবে হাতী হবে কানা- চোখে দখতে পাবে 
না। আর এ যে দেখছে! মনত একটা কুয়ো আমি 
আমার দলবল নিয়ে এ কুয়োর ভিতরে ঢুকে শ্যা-গে! 
গান প্রবো। হাতী ভাববে, বর্ষা নামছে, পুক্কুরে ব্যাঙ 
ডাকছে । কানা চোখে ও কিছু দেখতি পাবে না 
আমাদেল ডাক শুনে কুয়োর মধ্যে বাপ (দবে- ব্যাস, 
তাহলেই ও যর্শ।। 


ত৪ চির নতুন গল্প 


কোলা! ব্যাঙর কখামতা তাই করা হালা । কানা 
(ঢাখে হাতী ঠিক কুয়োর মধ্যে কাপ দিয়ে পড়লো ব্যাঙের 
ডক জ্ঞনযেমন পড়া, অমনি হাড়গোড় ভেঙ্গে 
হাতীর মৃত্যু । 


ছোটর উপর ভেনো, বড় দি করে অত্যাচার। 
ছোটর৷ বাধিলে জোট, অনায়াসে হবে প্রতিকার ॥ 








এক গাথা-দিনের বেলায় ঘধোপার মোট নয় 
সন্ধ্যার পর ধোপা তাকে নিয়ে বাড়া ফেরে । তখন 
'গাাকে দেয় খেতে; তারপর গাধার ছুটি। সারা রাত 
গাধা ছাড়া থাকে । সারা ল্লাত মনর খেয়ালে গাধা 
এখানে সেখানে যেমন খুশা ঘুরে বেডায়। 

নাতি ঘ্বুর্রতে ঘুনতি তার এক বহু ভ্বুটালা- শেয়াল 
'বঙ্ক! ভ্রজনে লাত্রে এ চাষার ক্ষেতে, ও চাষার ক্ষেতে 
বেড়া ডিঙিয়ে ঢাকে-ঢুকে কোনো ক্ষেতের কাকুড় ফুটি 
সাফ করে_ কোনো ক্ষেতের আলু কপিখায়, কোনে! 
ক্ষতে থা আর কিছু । আশ মিটিয়ে দুজন খায়। এমলি 
ভাবে মজায় ছুজনের নাত কাটে। 

একদিন রাত্রে জ্যাংসায় মা$-ঘাট আলায় আলো । 
হুজনে ঢাষার ক্ষেতে ঠকলে- ঢুকে পেট ভরে কারুড় 
ফুটি খেলো । 

খাবার পর পাথা ঘললে- এমন জ্যোত্া গাত-- 
আমার গান গাইতে সাধ যায়। 
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(শয়াল বলল- বলো কি সামা-এমন কাজ করো 
না। ঢুকেছি ছুরি করে খেতে? শব্দ করা নয়। 
তাল উপন্ন তোগার গলার গান যেন এক হাজার 
গাখ বেজে উঠাব। গানের শব্দে পাচ সাতা। পাড়ার 
(লাকের ঘুস ভাঙবে ঘ্ুগ্স ভাঙ্লই সকলে হৈশহ 
করে ছুট আসবে -তখন প্রন পড়ে দ্রজনের যে দশা 
হবে বাপরে । 

গাথা বললে তা হল এমন চাদনি নাতে গাল 
গাইবো না। আমাকে গানে পেয়েছে। গান আমি 
গাইবোই ! 

শয়াল বললে তাহলে একা সবুর করো, মামা. 
(তামার ও গলার আওয়াজ একবার বেলে কি রক্ষা 
থাকাব। গান যখন গাহাবই, তখন যতটা পারি, 
সাবধান হই | 

গাধা ঘললে তার মানে ১ 

শয়াল ব্লাল -তি ক্ষেতে বাস গান গাইবে -আমি 
(বরিয় ।গয়ে  বেডার পাশে ঘ(স ঢোকিদারা করবো 
(তামার গান জন মানুষজন আসছে দেখলেই আমি সাড়া 
দবো। তখন আর একট দেরী নয়- বুঝলে মামা 
-একেবা।(র যাকে বলে, 61-া দৌড়! 

গাথা বললে- বেশ, বেশ, বশ তাই তুমি করে|। 
ভয়েই তুমি গেল- এ তোগান মত দোষ। 

--ঢাঁঢা আপন প্রাণ ধাটা। বলে শেয়াল বেড়ার 
ফাক দিয়ে বেরিয়ে গেল! গাথা তখন গান ধরলো । 
(স যা বাজখাহ আওয়াজ ! 


গাধার গানে পাও ৬৭ 


(স-আওয়াজে শয়াল যা! হালছিল, তাই হৃলা। 
সানা পাডার আজকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘু" ভাঙ্গার 
নাগে আগুন হয়ে তার! দ!ডদডা আর লাঠা.-য়ে এলা 
তিড়ে। এসে 'দখে, কাকুড় ক্ষেতি বসে গাধা হিটিকেল 
ভাবে চ্ঠাচাচ্ছে। গাধা আপন-স ট্যাযাচ্ছে তাত্র খেয়াল 
(লই, মা এসেছে! 

সানয-জন এস লাঠি দিয় গাহাকে এমন মার 


হারার গত ডা পি ৮ ক হে ব৯৯ ও আস ৮৯ 4 পান 
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মারলো (যে, ফ্লার্‌ খেয়ে গাথা হঘডি খেয়ে পড়লা । এমন 
পড়া পলা যে আর উঠতে পারে না। 

তারা তখন গাধ'প গলায় দির ফাশ পন্রিয়ে সে 
দডির অন্য দিকে হথলো-পাখরের একখালা হড় চা 
পড়ছিল (সই গাখরের চায়ের সঙ্গে! তার পু 
বললে আজ রান্র পড়ে থাকো । কাল সক্ধালে এসে 
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লাঠির চোটে তোমার পিঠের ছাল দেবে! ছাডিয়ে। রোজ 
(রাজ ক্ষতের ফসল নষ্ট করতে আসা! 

এ কথা বলে লোকজন চলে গেল-যে যার বাড়ী । 

তালা চলে যাবার পর শেয়াল এল গুটিগুটি, 
ডাকলো মামা... 

গাথা তখন থাথা পাখরনুদ্ধ ব্যাংচাতে স্থাংঢাতে 
উঠে দাভিয়ছ -রান্রেই যেমন করে পারে পালাতে 
হবে। 

(শয়াল বললে_ গান খেয়ে খুশা হয়েছ তা! তখন 
(তামাকে মানা করলুম-ও গলায় গান গেয়। না 
আমার কথা শুনলে না। গানের জন্য লাঠির ঘায়ে 
পিঠে দাগড়া-দাগড়া ফুলেছে"আর গলায় দেখছি, 
পাথরের পদক ! (ফান মানুষ-গাইয়েও গান গেয়ে এমন 
পদক পায়নি কারে। কাছে, মাম] । 

নিজ-বু'্ধ সেরা ভাবি দর্পে অতিশয়। 
হিতকথ। ন! শুনিলে বিপদ নিশ্চয় ॥ 





গ্রামের শেষে প্রকাণ্ড দীঘি । দীঘিতে ছ্রটি মাছ আর 
একটি ব্যাও তিনজন খুব ভাব। মাছ দ্রটির মধ্যে 
একজনের নাম হাজার-ুদ্ধি আর একজনের নাম 
একা বুদ্ধি! তিনজান খায়-দায়_-জলের বুকে খলা 
কার ভসে বেড়ায়। তিনজন বেশ আছে। 

একদিন সন্ধ্য| হয়-হুয়, তিনজনে ডাঙান ধারে জল 
(জস গল্প করছ। এমন সময় ক'জন (জল এসে 
জলর ধারে ডাঙায় দাড়াল । দীঘির পানে ছেয়ে 
য়ে একজন জেল বলল-এ দাঘিতি অনক 
মাছ গা-জলও তৈসন গভীর নয়। কাল সকালে 
আমর! এসে এই দীঘিতে জাল (ফল[বো। 

এ কথা বল (জলের! গল ঢলে । 

ব্যাঙের ভাবনার সীমা নেই! তাইতো সারা দীঘি 
জুড-সকালে যদি জাল ফেলে তাহলে সে জালে রুই 
কাল! মাছ (কে ঢুনো পুটি কউ কি আর বাদ 
পড়াব। (জেলরা মাছগুল! নিয়ে যাব ব্যাও আর 
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(ঁড়িগুগলিদের ফেলে দিয়ে যাবে। | করলে ব্যাঙের 
করণ নিশ্ডিত। 

(স তখন তান দ্রই মাছ বদের বললে -কাল 
সকালে আমাদের আন হাঢচতে হঘে না। তাই আমি 
ঘলি, আজ নান্রেই চলো, এ দীঘি ছেড়ে দূরে কোন 
দাঘিতে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিই। 

সাছ-বনঙ্ধুনা-বললে - ক্ষেপে! হন্ধা। এ দীঘিতে 
(াদ্দ পুরুষ ধার বাস করছি আর ওত্রা জাল ফেলত 
আসাব বলে ভয়ে এ দাঘি ছেড়ে পালাবে । 

ব্যাঙ বললে-তাহলে ঘাচবে কি করে ১ 

হাজার-রুদ্ধি বলল -রুদ্ধি''ন্ুপ্ধির (জারে থঢবে] ! 
আমান নুদ্ধি হাজার রকম হাজ'র-দিকে খেল। যাকে 
ঘল অতিবুদ্ধি-ওরা এস ফেলুক জাল। আমি হাজার 
নকম বুদ্ধি খেলিয়ে ঠিক ছিটকে পালাবো - ওদের জালে 
ঘর] পড়ে৷ না। 

একাশে। বুদ্ধি মান বললে আমারে! এ অতি নুদ্ধি। 
আমার নাস একশো-বুদ্ধ। অসার মাখায় একশো 
নকস বুদ্ধি খেল সই একলা পুঙ্ধি খোলায় আ'মও জাল 
এডিয়ে থাকবো । 

ব্যাঙ বললে। তোমাদের বেশাবুদ্ধি। তাই তোমরা 
নিশ্চিন্ত হয় একা বলছো! ভাহ। আমার নাম এক 
বুদ্ধি-মাস,। আমান মাথায় এক বুদ্ধি খেল! আর 
সে নুদ্ধিত আমি রুবাছি, এ দীঘতে থাক। নিরাপদ 
নয়। আম ভাই আজ লাশ্রেই এদীঘি ছেড় যতদুরে 
দীঘি পাই সেখাস গিয় থাকার! 


অতি বুদ্ধি মাছ ৪১ 


মাছ ঘঙুরা কত মানা করলো ব্যাঙকে -তত্র 
ভয়ের জন্ম তাকে কত ঠাটা-তামাস! করতভি লাগলা | 
ব্যাঙ সে-সব গ্রান্ত না করে (সই নাত্রই এদাঁঘি ছেডে 
-এ তলাট ছেড়ে সরে পড়লো ! 


পরের দিন সকাল হতেই একশো জেল জাল 
ঘাড় করে দাঘির থারে হাজির-সকাল মিল প্রকাণ্ড 
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সাল ফেলে দীঘির পাড় থেকে জলে জলে সোজাশ্ুুজি 
জাল টানতে লাগলো ! তাদর টাল জালেতে দীঘিতে 
ছাটবড যত মাছ, কাঁকডা-কাছিম, গেঁড়িগুগলি, ব্যাও 
ছিল সঘ পড়লে! -মায় কাদা-পক পর্যন্ত ! 

হাজার-বুদ্ছধ আর এক লা বুদ্ধ তণদৰ লঙ্ধি খাটিয়ে 
খাটিয়ে কোনমতেই জাল থোক ছিটকে পালাতে 
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পারলো না! হরজনই খুব বড় বড ক্ুই-কা ভারা 
ওজন! জেতা ছুটি এত ঘড় মাছ- এ জলের র্লাজ। 
আর মন্ত্রী বললে চলে। 

সল (থকে তাল এ দুটি মাছকে (জেলের! তখনি 
(মার (ফলো । তারপর মাছ, কাকড়া, কা্ছিমগ্ুলে। 
থালায় হাল (জেলের! চললো গায়ের হাটে। 
হাজার বুদ্ধি আনন একশো-ুদ্ধিকে নিলে দুজন জেলে 
আলাদা আলাদা-হাজার নুদ্ধিকে একজন জেলে নিলে 
মাথায় চাপিয়ে, একশো! নুপদ্ধিকে নিলে আর একজন 
তার কান্কে! গলিয়ে মোটা দড়ি থে সেই দড়ি 
ধর হলিয়ে। 

হাটে যেতে বা! দিকে ছোট একট! পুকুর পড়ে। 
(জলের খুশী মান বকৃতে ঘকৃতে চলেছে সেই পুকুরের 
ধার দিয়ে সই, পুকুরে এস আশ্রয় নিয়েছে ব্যাউ আদ 
তার বৌ! 

মানুষর বকৃবকানি শুনে ব্যাও দখলো (য়ে - দেখে 
(বাঁকে ঘললে -দেখ (বী, অতি বুদ্ধি দ্রই বন্ধুর হুদা 
হাজার রকম আর একশো-রকম নুদ্ধি খেলিয়েও জাল 
ছিটকে ধাঢত পারলে! ন!। 

ব্যাঙ বৌ দখল -তাই তো! বট! দেখে সে বল 
- এই জন্থই কথায় বলে 

অতি ধুদ্ধির গলায় দড়ি সর্বনাশের মুল! 
বিপদ হলে অন্ন বুদ্ধি হারায় নাকো কুল !! 





এক ব্রাঙ্গণ, আর ব্রাঙ্গণা আর তাদর একফপাল 
ছলাময়ে! ব্রান্মণ বড় গরীব-এ দোরে ও-দারে 
ভিক্ষা মেগে যা পায়, তাতে কেউ তারা! পেট ভরে খেতি 
পায় না। ছেলেমেয়ের! খিদের জ্বালায় ককিয়ে কাদে। 
প্রা্মণীর হলে! মায়র প্রাণ -সন্য হয় না। ত্রাঙ্গণী দেয় 
প্রা্মণকে গজনা- জোয়ান শরার! ভিক্ষা না করে 
যদি কাজ-কর্ম করে, তাহলে এ ছ্রঃখ-দ্রদর্গ! ঘাছে! 
তা কখানা করব না-আমাদের না খেত দিয়ে 
শ্কিয়ে মারতে ঢাও ! 

(রাজ রোজ এমনি গজন!। ত্রাঙ্গণ একদিন বিবাগা 
হয়ে বাড়ী ছেড়ে বরলো। (যেদিকে দ্র'ঢাখ যায় যাবে, 
বাড়ীতে আর্ন থাকবে না সে। 

চলতে শুক করাছ। ঢারদিন চলার পর ভ্রাঙ্গাণ 
এলে! এক জঙ্গলে | খিদে-তেফটায় কক যা হচ্ছে, বলবান্ন 
নয়। জঙ্গল খিদের খাবার কোথায় পাবে ১ প্রাঙ্গণ 
ভাবলো, যদি কুয়া পাই, কি পুকুর পাই, তাহলে (পট 
ভবন জল খাবে । 


৭ চির নতুন গল্ল 


খুজত খুজতে দেখে, একটা বড় কুয়া। জল 
খাঘে বলে কৃয়ার ঘারে এসে দেখে, কুয়ার ম্য 
একটা বাঘ! কখন জল খেতে এস ক্ষুপান ভিতরে 
পড়ে গিয়েছে । 

ব্রঙ্গমণকে দেখে বাঘ বললে, -আমাকে তোলা গো 


নাহলে অনি মরে যাবো! । আমাকে কুয়া থেকে তুলে 
বাঢাও দয়া করো। 


প্রাঙ্গণের বুকখা ৭ ঘড়াস করে উঠলো! ত্রাক্গণ 
বললে তমি বাঘ তোসাকে তুনবো কি! যেমন 
তুলবো কতদিনের উপোসী আছ্ো আমার ঘাড় 
মাটিকে টক কা সঙ্দেশের মাত! গালে পুরবে তো । 

বাঘ বলল না, না, না। আমি তিন সত্যি 
করছি ঠাকুর -তোমাকে আমি খাবো না, খাবো না, 
খাঘেো না। আগাকে তোলো -বাঢাও, ঠাকুর । 

ব্রাঙ্মণের দয়া হলো । হোক বাঘ ঢোখের সামলে 
সানা যাজ্ভ। তাপ উপর তল সত্যি করেছ -ব্রাঙ্গণকে 
খাবে না! ব্রাক্মণ তল ত। যাক তুলেহ পালাবার 
উঠ্োগ! বাঘ বল পালাতে হনে লা। তুশি 
আসার প্রাণ ন্নক্ষা করোছ্া-তু'ম আগার ভগবান! 
আমি তামার উপকার করবো । তুমি কোথায় 
চলেছে ১ 

ব্রাঙ্গণ বলংল -আমি চলে অনেক দু -কাজের 
(.ফায়। 

বাণ বলান দার ত পাচাড দখাছা, এ পাহাড়ের 
বুকে গুহা সেই গুহায় আমি থাকে। যখন বাড়া 
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ফিরবে, আসার সঙ্গে দেখা কারা শী হায় ্য়ে- আসি 
(তামার উপকার করবো ! 

ব্রাঙ্মাণ বললে --আছ্ছা | 

তাপপন্ন ভ্রঃঙ্সাণ জল খাবে কুয়া ছিতত্ ধোক 
একটি ইহ লুল, আগাকে তোলা ঠাকুর তুল 
বাঢাও। 

ব্রাহ্মণ তুললা ইদ্ররকে। হদ্ুর ঘলাল তাম 
আগার প্রাণ বাঁচিয়ছো -(তামার এউপকার কখনা 
ভুলবো না! কখ(না যাঁদ দরকার ভাবো, আশায় 
স্মরণ করো । (েখ!ন্ই আমি থাকিনা কেন- তোমার 
কাছে আসবো- তোমার (কানে কাজ থাকাল সে কাজ 
কুরে দেবো ! 

তারপর এক সাপ উঠলো চেচিয়ে আমাক দয 
কনে তুলে ধাঢাও, ঠাকৃত্র | 

বাষ্জাণ বলাল ও বাধা, তম কেটি সাপ 
(তামার যা ঘিষ। তোসাকে তুলি, আর ভূমি আগায় 
দাও ছোবল। তাহলে আর বাচতে হবে লা 
আমাকে । 

সাপ ভিন সত্যি করলে -না, না, না। তোমাকে 
আমি কামডাবোনা! যত খল, যত পাজী হই, যে 
উপক্কার করে, তান্ন কোনে! অহিত করবে! না 
কখনো না, ওদের তুললে ঠাকুর | 

সাপকেও তুললো ব্রাঙ্গণ। তারপন্ন কূয়ার ভিতর 
(থকে মানুষের গলা! আমি সানুষ, আমাকে ভুলে 


বাঢাও। 


9৬ চির নতুন গল্প 


প্রাঙ্গণ বললে বেশ, তুলবো! 

তাকে তুলতে যাবে- বাঘ, সাপ, ইদ্বর তিনজনেই 
করলে! ভ্রাঙ্মণকে মান উ-হ-ওকে তুলো না। ও 
মানুষ--সুখে মিষি কথা বললেও মানুষ কখনো উপকার 
মনে রাখে না। যে উপকার করে নিজের স্বার্থে তার 
ক্ষতি করতে মানুষের কখনো বাধে না! ওকে তুললে 
বিপদে পডাব ঠাকুর ! 

প্রাঙ্গণ বলল -_ক্ষেপোগ্থা! তোমাদের তৃললুম, 
আর ও মানুষ-নিজের জাত। ওকে তলবোে! না. তা 
কখনো হয়? 

তাদের কথা ভ্রাঙ্গণ শুনলো না। তুললো (সে 
মাহ্ষকে। 

মানুষ বললে, এ উপকার ভুলবো! না। আমি হলুম 
শ্বাকরা-_যদি কখনে! গয়না গড়াও, আমার কাছে এসো 
খাটি সানার গহনা তরী করে দবো+ এক পয়সা 
মজুরি নোব! না, ঠাকুর । 

ব্রঙ্গণ হাসলো । বললে পেট ভাত (জাটে না 
আমি গড়াবো গহনা । 

শ্বাকর বললে-বরাভের কথা লা যায় না, 
ঠাকুর আজ তোমার এমন দশা, যদি বরাত তেমন হয় 
- হয়তো 2কদিন ন্লাজা হতে পারে! । 

তান্নপর তাপস! চলে গেল! ব্রাহ্মণ জল খেয়ে আবাদ 
সেখান থেকে চলে গেল। 

চলে, চলে হ্তিনট দেশ ুরলো-হ্িত্ত 
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কোথাও কাজ মিললে! না। না হলো এক পয়সা 
(রাজগার। তখন আবার হাড়ী ফের] ! 

ফেরার পথে মনে হলো, বাঘের সঙ্গ দখ। কনে 
যাবে। এই মন করে স এলো বাঘর গুহায়! বাঘ 
বললে বাড়ী চলেছো, ঠাকুর 2 

হ্যা। 

বাঘ দিলে ত্রাঙ্গণকে খুব দামী একছড়া হারের 
হান; বললে- এটা নাও ঠাকুর! এট (বচলে আনক 
টাক] পাবে! 

হারের হার পেয়ে ব্রাঙ্গণ ভাবলো- কোথায় এ হার 
বেছবে! ? মলে পড়লো! সেই সেই শ্বাকরার কথা । সে 
তার নাম বলেছিল! কোন্‌ সহরে থাকে, তাও 
বলেছিলো । ব্রাঙ্গণ এলো শ্বাকরার কাছে | শ্বাকদা 
তাকে খাতিরযক করে বসালো- খাবার-দাবার 
খাওয়ালো । তারপর বললে-কোনো কাজ থাকে তে৷ 
বলো ঠাকুর! তুমি আমার প্রাণ ঘাটিয়েছা- আমি 
তোমান নফল । 

ব্রাঙ্গণ তার হাতে দিল (সই হারের হার । হারটা 
(নড়ে-ছেড় শ্যাকরা চাইলো! ক্রাঙ্মণের দিকে, বললে 
_কি করতে হবে আসায়? 

প্রাঙ্গণ বললে- আমি বড় গরীব-এ হারি নিয়ে কি 
করবো ১ এ হার তুমি যদি বেছে দাও, তাহলে অনেক 
টাকা পাবো--আমার অভাব ঘুবে। 

শ্বাকরা বললে-৩, ত1, এ হার কোথায় পলে? 

ল্রাঙ্গণ বললে_ বনে। 


৪৮ চির নতুন গল্প 


শ্বা]করা ভালে ক্র হার)! দখলা-_ দেখে এ হান্প 
(সঢল্লা। আনে এ হান এ দ্রাজ্যের যুবরাজের । 
যুবাড। কমাপ আগ সুলতা করতে বান গিয়ে ছ্িলন_ 
তিনি আর ফেরেঞ্লি। এ বামুন বলছে, এ হার 
(পয়েছ বনে! 

শ্যাকন়াদর মূন নানা টিস্তা! স্াকরা ঘললে- 
তুম বসো ঠাকুর- এ হারের ব্যবস্থা আমি করছি । 

এ কথা বলে প্রাহ্গণকে ঘরে বসিয়ে স্বাকরা ছটলো 
রাজবাডাতি। নাজার কাছে এসে বলল- মহান্নাজ 
যুবরাজের খবর পেয়েছি । 

রাজা চমকে উঠলন! বললন_।পয়েছ। 
কোথায় যুবরাজ; 

শ্বাকরা তখন সেই হারের হার দেখালে! রাজাকে, 
বলল যুবগাজের গলা হার ! 

লাভা চিনালন। টিনে তিনি বললেন- তাই তো। 
কোথায় প্লে এ হার , 

স্যাকরা বললে এক শপ্দা্থ বামুন আমান কাচ্ছে 
এ হার বিক্রী করতে এসছে! সে বলছে বনে পেয়েছে 
এ হার। আমার সব্দেহে হয়, মহারাজ! লিষ্চয় 
যুবরাজ যখন বনে গিয়েছিলেন সৃশয়ায়- এ ামুন তখন 
তাকে খুন করে এ হার পেয়েছে । 

রাজার ভ্র'ঢাখ হলে রক্তবর্ণ! ন্বাড। বললেন_ 
বটে! সে নামুনকে আমি খুলে দেবে ! 

রাজা হরুস দলে শান্রাক ধরে নিয়ে এসো সে 
বামনকে । শ্বাক«া তাক দখিয়ে দঘে। 


মানুষ সব চেয়ে খঙ্গ স্৪৯ 


শাশ্রী গিয়ে ভ্রাঙ্গণকে পরে নিয়ে এলো। রাজা 
বললেন_-আজ তুমি গারদে বন্ধ থাকবে _কা!ল তোমায় 
শ্বলে দেবো । 

গাশ্্রীকে পাজা হকুম দিলেন-ওর হাত-পা শক্ত 
করে মোট! দডি দিয়ে বেধে অন্ধকারে গারদে ওকে 
ফেলে নাখো। 

হাত-প1 বেধে ত্রাঙ্মণকে অন্ধকারে গারদে বন্ধ করে 
রাখা হলো, ব্রাঙ্গণ অবাক! কি তান্ন অপরাণ ১: 
স্বাকরা হারান হার নিয়ে গেল-বলে গেল, হ্যবশ্থা 
করবে! তা হারের ব্যবশ্বা নয়, সে এলো শাস্ত্া 
নিয়ে। এ সবের মানে) সে এখন ছাড়ান পাবে কি 
কনে? 

মনে পড়লো ইদ্ররের কথা | যেমন তান কথা 
মনে পড়া- ইদুর এসে হাজির! হইদ্রপ্ধ ঘললে 
কি ঢাই? 

ভ্রাঙ্গণ বললে-_আমার বান কেটে দাও । 

ইছ্ুর তখনি দাত দিয়ে কুটিকুটি করে কেটে ব্রাহ্মণের 
বাধন দিল খুলে । ত্রাঙ্গণের তখন মনে পড়লো সাপের 
কথা । মনে পড়তেই সাপ এসে হাজির! সাপ বললো! 
কি করতে হবে? 

ল্রাঙ্গণ বললে- দেখলে আমার বিপদ । কেন এমন 
হলো । কি আগার অপরা ১ 

সাপ-বললে এ মানুষ স্বাকরার কাজ। রাজার 
কাছে হান দেখায় তোমার নামে মিথ্যা নালিশ 
করেছে, তুমি যুবরাজকে মেপে তার গলার হান্প 


০ চির নতৃন গল্প 
এনেছিল বেচতি। (তাসাকে নলেছিলুম, মানুষের 


উপকার করে না| ওকে কৃয়। থেকে তুলো না 
তুমি আমাদল কথা শুনলে না। উপকার মানুষ কখনো 





আনে রাখেনা । এখন বুন্োতো, আমাদের চেয়ে মানুষ 
কতখানি খল। 

_হ'! এখন আমার রক্ষা পাবার উপায় ১ 

সাপ হললে-উপায় করছি । আজ নীাত্রে আমি 
এখানকার রাণীকে কামড়াবো। আমান বিষে দ্লাণা 
মার! যাবে। বিষ ম্মাড়াবার জন্যে রাজা বগি ডাকবেন, 
রাজা ডাকবেন। কারো সাধ্য হবে না আমার ঘিষ 
্মাডত। তখন হ-হৈ রব উঠবে, তুমি হলো 
শারদ খানার শান্রীকে, তুমি পারে৷ বিষ নেড়ে ন্াণীকে 


মানুষ সবচেয়ে খল রং 


বাঢাতি। তোমানন ডাক প্ডবে, ভূমি গিয়ে রাণীর 
গায়ে হাত দেঘামাত্র আমি আমার বিষ তাল লেহে! | 
রাণী বাচবে। তাহলেই রাজা তোমাকে (দেবে 
খালাস। 

তাই হলে! । ল্লাণীকে সাপে কামডালো-বগ্ঠিরা 
রোজার কিছু করতে পারছ না-্নাজ্য জুড় হত 
রব। গারদের শাশ্্রীকে ত্রাঙ্গণ বললে- কিসের 
(গালমাল ? 

তালা ঘলাল-র্লাণীকে সাপে কামডেছে, সাপের 
বিষ কিছুত যাচ্ছ লা। 

প্রাঙ্গন বললে- আমি জানি মন্ত্রআমি পানি 
রাণী বাঢাতে। 

গান্রী এস ল্লাজাকে এ কথা] বললো । তখনি 
ল্রাঙ্গণকে আনা হলো। ব্রাঙ্গণ রাণার গায়ে হাত 
দেবামাত্র সাপ নিলে তার বিষ তুলে'''ঘাণা হা 
উঠলো । 

সঙ্গে সঙ্গে ত্রাঙ্গণের গুল মাপ, গারদ মাপ। রাজা 
তাকে ঘখ শিস দিলেন একখলি সোনার (সাহর। 

তারপর রাজা জিজ্তাসা করলেন হারের কথা । 
প্রাঙ্গণ তখন বললে আগাগোড] সব কাহিনী । 

সাপ ওদিকে গিয়ে বাথকে এ খবর দিয়েছে । 
বাঘ এলো সভায়! ঘাঘ ঘললে যুবরাজ মৃগয়ায় 
গিয়েছিলেন - বাঘের ছটা বাচ্চাকে তিনি মানেন_ 
বাঘ তাই যুবরাজকে (মরে ফেলেছিল । যুবরাজের 
গলায় ছিল এই হার। হার গ্য়ে বাঘ কি কলবে। 


২ চির নতুন গল্প 


এই ব্রাহ্মণ তাকে হাটিয়েছিল কুয়৷ খকে তুলে-ত্রাঙ্গণ 
গরীব-তাই ব্রাঙ্মণকে সে দিয়েছে এ হার। 

বাঘ আরা বললে--সাপ, ইদর আর এই শ্বাকরা 
_এদেরে ভ্রাহ্গণ প্রাণে ধাটিয়েছিল কুয়া খেক তুল। 
সাপ আন ইদ্রর-খন হলেও তারা সে-উপকার 
(হালেনি। কিন্ত এই শ্বাকতা মানুষ, এতবড় 
(বইমান_ এমন খল যে, রাজার কাছ পুরস্কার পাবে, 
এই লোভ ব্রাঙ্গাণর নামে মিথ্যা নালিশ করতে ভার 
বাধণি। 

রাজা শুনলেন -শ্রন তিনি শুরুম দিলেন- পাজো 
শ্বাকরাকে হাত-পা বে গারাদ র্লাখো_ভারপর 
ওকে খুলে দেওয়| হবে। আর ত্রাঙ্মণর নামে মিথয। 
নালিশ করার জন্য ওকে দিত হব একে! মাহ 
(খশার এই ব্রাঙ্মণকে। হারের হার রাজা নিলন, 
আর ব্রাঙ্গণকে দিলন তার দাম একখলি সোনার 
(মাহর। | 

্রাঙ্গাণ লক্ষপতি হয়ে ঘর ফিরলে! । 


পশ্ুপাখী খল হোক--পেলে উপকার 
অহিত করে না, বন্ধুর আচার। 

মানুষ তেমন নয়! উপকার ভোলে 
অহিত সধনে তার বুক নাঁহ দোলে। 





চার বঙ্ক''লাম, শ্যাম, যদ্র, মধু । চারজনে খুব 
ভাব! চার জনের মধ্যে পলা, শ্যাম আর যদ্র--তিনজনে 
গান্্র-পুখিতে যত নিগ্াা লেখা আছে, ভার সব হি 
পড়ে মুখস্থ করে পণ্ডিত হয়েছে । তিনজনের বুদ্ধি কত্ত 
অফঞরভভ| ! সবুর শান্ত্র-পুখি পড়তে ভালে! লাগেনা_ 
সে কোনো শাস্ত্রপুখি পড়েনি -নিলেট মুধ্য- হৃত্ত 
তাহলে কি হবে, তা বুদ্ধি আছে । 

একদিন বনু ঘসে পরামর্শ করলো-এত হিদ্যা 
শিখে দেশের বাড়ীতে পুপঢাপ ঘসে থাকা ঠিক নয়৷ 
বিদেশে যাবে কোনে! রাজার সভায়- সেখানে বিদ্যার 
জোরে প্লাজার কাছে চাকরি পাবে-অনক টাকা 
পোজগার কনবে। 

বাম আর শ্যাম বলল সপুকে- তুমি মুখ্য মাওষ- 
গাক্র-পুখি পড়ানি_তোসাকে সঙ্গে নেবো লা। তুমি 
€ভবেছো, আমর। বিদ্যার জোরে রোজশার করবো আন 
তমি মজাসে নেবে আমাদের রোজগারের ভাগ | উহ 


(সটি হবে না। 
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যর বললে, আহা তা হোক! ছেলবেলা খেক 
চারজন একসঙ্গে আছি-একসঙ্গে খেলাপন! করেছি । 
ও এখানে একল! কি করেথাকবে। লা ভাই মণ্ুঁ_ 
তমিও যাবে আমাদের সঙ্গে। ওরা ন| দিক, আমি 
দবে! তোমাকে আগার (রাজগার-কর! টাকার ভাগ! 
ঢারজান তখন বেল দেশ খেক । এদেশ-ওদেশ পার 
হয়ে একটা জঙ্গলে -_চারজনে এলো জঙ্গলে | 

জঙ্গলে খানিকটা এগিয়ে যেতে তার! দেখে, এক 
জায়গায় একরাশ হাড় ছড়ানো দ্য়েছে_মরা সিংহ 
হাড়। 

দেখে প্রাম ঘলল আমি যে-বিদ্যা শিখেছি, সে 
বিদ্যার জোরে এসব হাড় জড়ো করে যেজায়গারর 
যেহাড়, ঠিক সে জায়গায় জুড়ে গাট! কঙ্কাল (তনা 
করতে পাি। 

শ্যাম বললে -আমি তাহলে আমার শেখা হিদ্যার 
(জারে সে হাড়ে মাংস ঢামড়া লাগিয়ে ওর দেহে রক্ত 
বইয়ে দিতে পারি। 

যু লাল -আর আমি যেবিদ্যা শিখেছি, তার 
(জারে ওর দেহ প্রাণ দিয়ে সিংহটাকে জাবন্ত করে 
তুলতে পারি। 

তিনজনে বললে -এসো, তিনজনে তাহলে নিজের 
নিজের বিদ্যার পলিচয় দিই। 

এ-কথার পর হাড়গুলে। কুড়িয়ে জুড়ে রাম সিংহের 


গোটা কঙ্কাল তরী করলো; তখন শ্যাম দিলে সে 
ল্যঙ্টানলন জান দাক্সাপা আল ভরত | যত বললে-- 


বিদ্া আর বুদ্ধি €৫€ 


এবারে আমি প্রাণ দিয়ে এসিংহকে জীবন্ত করবো, 
দ্যাখ] | 

(স প্রাণ দিতে যাবে, মধু ঘলে উঠলো-খবদুদানু 
এমন কাজ করে! না! এটা দেখছি মরা সিংহ-- 
এর প্রাণ দিয়ে হাঢালে, এ আমাদের আন্ত দ্লাখবে না, 
ঢারজনকেই খেয়ে সাফ করবে। 

যদ বললে-_ বাঃ, ওরা দেখালো ওদের বিদ্যা, আলু 
আমি দখাবেো না আমার বিদ্যা ১ 
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মধ বললে দেখিয়া ভাই-কিত্ত একটু সবুর 
করো আগে আমি ই বড় গাছটার ঘগডালে চড়ে 
বসি-তারপর তুমি দিয়ো মরা সিংহ্কে প্রাণ"'"দিয়ে 


বাচিয়ে! । 
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মঘ গিয়ে উঠলো বড় গাছের মগডালে - যখন যদ 
প্রাণ দিয়ে বাঢালো সিংহকে। 

(বিচে উঠে সিংহ এখুনি তিন নন্ধুর ঘাড় মোটকে 
তিনজনকে পুরলো পেট। হিদ্যাল্লন দর্পে তিনজনের 
হলো মৃত্যুঃ আন মুখ্য সর শুধু নুষ্ধির জোরে প্রাণে 
হাঢলো ৷ 


যত বিদ্যা শ্খো, যদি বুদ্ধি ন'হি থাকে-_- 
সর্বৰিষ্তা মিথ্যা হবে, পড়িবে বিপাকে 
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শভার বন। বনের মাঘ্মখানে দেডশো বছরের 
পুরোনে| বিরাট এক বটগাছ্ছ। বটগাছের হশে/-তিনশে। 
ডাল-সেই সব ভালে কাকেদের বাসা। ল্লাজ্যের কাক 
এই গাছের ডালে ডালে বাস! বেধে বাস করছ চোদ্দ 
পনেরো পুক্ষষ ধরে! কাকেন্প রাজ্য। তাদের রাজা 
আছে-রাজা-কাকের পাঁচ পাচ মন্ত্রী আছে- পাত্র মিশ্র- 
সভাসদ কাক্ষ আছে, আর আছে হাজাল-হাজান্ব 
কাক ফৌজ। ূ 

বনের গায়ে খুব উদু পাহাড | এই পাহাড়ের বুকে 
প্রকাণ্ড গুহা- সেই গুহায় ছ্ুশো পাচশো বছর থরে 
বাস করছে রাজ্যের প্যাঢা। প্যাচাদেরও রাজা 
মাঞ্ে১ প্যাঢা লাজানও পাঁচ-পাচ প্যাঢা মন্ত্রী, প্যাচা 
অগাত্য-সভাসদ আর হাজার হাজার প্যাঢচা ফোজ 
আছে। 

পর্যাচারা দিনের বেলায় গুহায় খাকে চুপঢাপ-_ 
দিনর আলোয় তাদের চাখ বালসে ধাথ1 লাগে 
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কিছু দেখতে পায় না, তাই দিনের বেলায় তারা বেরোয় 
ন|-পর্টাঢারা বেরোয় রান্রে। দ্রাত্রির অন্ধকারে তাদের 
ঢাখে জলুশ খোলে-ছোট-ছোট পোকা-সাকড় পর্যন্ত 
তাদের নজর এডায় না-র্লাত্রে ভারা বেদোয়, 
শিকার করতে | 

কাকের রাত্রে চোখে ভালে! দেখতে পায় না- 
রাস্রে তার! বাসায় থাকে দুপঢাপ তারা বেরোয় দিনের; 
(বলায়। 

এখন রাজা-প্যাঢা তার দলঘল লিয়ে ন্লাত্রে বেরোয়, 
আর কাকের ন্লাজ্য বটগ'ছের কাছে এসে পোজ দ্র-দশটা 
করে ক্কাক মের তারা উড়ে ঢলে যায়! কাকের উপন্ন 
পর্যাঢাদের ভারী প্লাগ রোজ দ্বাত্রে দ্-দশটা করে কাক 
তারা মারঘেই | 

এমনিভাবই দিন চলেছে কাকের দল মরে 
্ারখার হচ্ছে রাজা-কাক মহা ভাবনায় পড়লো । এন 
বিহিত না করলে প্যাচাদের হাতে কাকেন্প বংশ যে 
একেঘারে লোপ পাবে। মন্দের ডেকে দ্লাজা-কাক 
বললে -এমন শক্র এমন করে রোজ রোজ কাকক্ষয় 
-কিব্যবশ্ব৷ কক্প। যায় ১ পাও মন্ত্রীর পাঁচ মত। এক 
মল্লী বলে সন্ধি কক্ষন মহারাজ প্রবল শক্রু ! তাছাড়া 
(কাথায় তাদের দ্র্শ-কত তাদের ফৌজ যখন জানতে 
পারছি না_তখন সন্ধি। 

হ-নম্বের মন্ত্রী বললে উহ। যে শত বলবে, 
যদি সে শত না ন্নাখতে পানি আমর]। আমি লি, 
এই হটগাছ ছেড় বহ দূরে আল কোনো ঘনে 
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গিয়ে প্লাজ্য শ্বাপন করুন মহারাজ নিবিবাদে 
থাকবো 

তিন নব্বলের মন্ত্রী বললে_ চৌদ্দ পুরুষ এখানে বাস 
করছি_এ গাছ ছেড়ে কোথায় যাবো? তাছাড়া যে 
জায়গায় যাবো, সেই জায়গা য নিরুপদ্রব হবে, নিরাপদ 
হবে- কে তা বলবে। 

চার নম্বর মন্ত্রী বললে -যুদ্ধ কন্ষন মহারাজ-শস্র 
নিপাত হবে হোকৃ। 

পাচ নষরের মন্ত্রী বললে -পাগল। তাদের শক্তি 
কত, যখন জানা (নই যুদ্ধে অনর্থক কাকক্ষয়-কে 
জানে, যুদ্ধে হয়ত কাকের বংশ একবারে লোপ 
পাবে। আমি লি মহারাজ অন্য কোনে! পাখার সঙ্গে 
মিন্রতা করে তার সাহায্যে প্যাঢাদের শায়েন্া করা 
হাক । 

কোনো মন্তব্যই রাজা আর অগ্াত্যদের পছন্দ হলো 
না। রাস! ঘললে মুস্কিল হচ্ছে প্যাচা-শত্র কোথায় 
থাকে তা যখন জানা নেই, তখন কি কলা উচিত, 
কি করা উচিত নয়, তা বোঝা! যাচ্ছে না। আগে 
তাদের আন্তানার সন্ধান নেওয়া ঢাই। 

কি করে তা নেওয়া যায়১ তারা বেরোয় ললা্রে 
_ল্লান্নে কাকের চোখে কিছু দেখতে পায় না। 
দিনের বেলায় কাকের! কোথায় না যায় লোকালয়, 
ভাগাড়, শ্ণান-কোনো জায়গায় যেতে বাদ রাখে 
লা_কথনো কোনো খানে একটা প্যাঢান ছায়াও 
(কউ দেখেনি! তাদের আন্তানা কোথায়। আগে 
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জানা দদ্নকার-ভ1] না জানলে কোলো উপায় কদর! 
যাথে না। 

কি কনে আস্তানার সন্ধান মেলে ১ 

মন্ত্রীদের মন্্রণায় উপায় মিললে! না। কাক প্লাজা! 
তখন গেল নুড়| কাকের কাছে। মানুষ বুড়ো হলে 
(যমন সংসার ছেড়ে কাঙ্খবাস করে- বুড়া! কাক 
(তমনি বুড়ো হয়েছে বলে আর-এক বনে এক গাছে 
বাসা বেধে থাকে । তার ঘয়স হয়েছে- অনেক 
দেখছে শুনেছে সে, তার বৃদ্ধি খুব বেশা। নাজ্যের 
বিপদ-আপদ ঘটলে কাকেরা যায় লুডে৷ কাকের কাছে 
বুদ্ধি নিত। র্লাজা-কাক এলে! বুড়ে! কাকেপ্স কাছে_ 
এসে বিপদের কথা বলে (দে ফেললো- বিহিত কনো 
পাদামশায়। নাহলে কাকের বংশ বাতি দিতি কেড 
খাকবে না। 

আনকক্ষণ চিন্তা করে ঘুড়ে কাক নললে - উপায় 
করবে! কিন্ত তার আগে তোমাদের একটি কাজ 
করতে হবে। 

ব্লাজাকাক বললে-কি কাজ ? 

বুড়া কাক বল্‌ল-ও সাছ (ছুড়ে দলবল লিষ্বে 
(ভামাদর গিয়ে থাকতে হবে দুর আছে মুগ পরত - 
সেই পর্তে। একদিনেই সকলে যাও। তোমরা ঢলে 
গলে সদন র্াত্র আমি পড় থাকবো এ বটগাছের 
তলায় তোমর|! ঠোটে ঠকরেঠকরে আমার দেহ 
্তাক্ত হৃত্ে যাব। তামরা ঢল গজে আমি 
চ্যাচাবো! তারপর যা করবার আমি করবো। 
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তোমরা সবাই এদিকে মোটেই আসবে না। ভারপর 
আমি গিয়ে দেখা করে উপায় বলে দেবো । তখন হনে 
গক্র নিপাত । 

বুড়া কাকের কথা মেনে কাজ হলো। কাকের! 
সকলে সেই দিনই ঘাসা ছেড়ে ছলে গল মৃগ পন তে_ 
(বলাথাকতে থাকতেই তারা চুল গল। তারপন্প বুড়া 
কাক হুমভি খেয়ে পডালা বাটগাছের তলায়- কট! কাক 
মিলে ঠকৃরে ঠুকনে তার গায়ে করে দিলে ঘা দিয়ে 
তারা উড় চলে গেল। নুড়ো কাক যন্ত্রণায় পড়ে মাগো- 
বাবাগে। বলে চ্যাচাতে লাগলো । 

সাক্মরাতে র্লাজা-প্যাচা তার দলবল নিয়ে এলে 
হটগাছের কাছে-এসে নুড়ো কাকের ঢ্যাচানি শুনে 
গাছতলায় নামলো; নেমে বুড়ে৷ কাকের ছুদশা দেখে 
ল্লাজা-প্যাচা বললে--কি হয়েছ (গা তোমার ? এস্সন 
চ্যাঢাচ্ছেো কেন! 

বুড়ো কাক বললে বলে! কেন। কাকেদেন্র 
মতিচ্ছন্ন হয়েছে । আমি ক্রমাগত ওদের বোঝ্াছ্ি_ 
প্যাচাজাত বলমান- প্যাঢানাজ শক্তিমান হয়তো 
কাকেরা কোনো অপরাধ করেছে, তাই প্যাঢান! 
(রাজ রোজ ন্বাত্র এসে কাক মারছে । তাই আমি 
বলেছিলুম -প্যাঢারাজের কাছে যাও-শিয়ে তাকে 
বড় বলে মেনে রাজ! হলে হ্বীকার করে তার অধানে 
সামন্তরাজ হয়ে থাকো । ভাতে দ্নেগে আমাকে জাতি- 
দ্রাহী-দেশদ্রোহী বলে হুক্করে আধ-মলা1! করে ফেলে 
দিয়েছে | আমিও ছাড়বে। না এল শো নেঘে।। 
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জানি তে! ওদের ঘিগ্তানুদ্ধি শক্তি সামর্য্য। সেসব 
(বর্ফাস করে, কাকের জাতটাকে যদি না প্যাঢার 
অধান করতে পারি। 

কথা জ্ঞন নাজাপ্যাচা ঘললে- হাট। তা 
আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো। আজে থকে তুমি 
আমাদের বন্ধু । 

বুড়া কাককে নিয়ে প্যাচারা তখনি এলো 
লিজেদর গুহা-বাসায় ১ বুড়া কাকের সেনা শুঙ্রাষার 
ব্যবস্থা হলো । পাঢসাতদিনে হুড়া কাক একেবারে 
স্শ্ব-হয়ে উঠলো | 

স্ুন্থ হয়ে দিনের বেলায় (স এলো গুহার বাইরে । 
রাজা-প্যাটা বললে- বেরুছ্ছা কি। রোদ (ঢাখ 
বুল্্‌সে যাবে- কানা হবে। 

বুড| কাক বললে দিনের (বলায় আমা দর- 
কাকদের চোখে সন্ত হয়, নান্রে চাখে কিছু দখতে 
পাই না। 

নাজা-প্যাচা বললে-তা বটে! আমাদের ঠিক 
উল্টা । 

বুড়া কাক বললে একটু উড় দেখি- নাহলে 
ডানাগুলা বাতে যদি অনড় হুয়। উড়ে একছু ঘুরে 
আসি। 

_1 তা বেশ যাও। 

বুড়। কাক উড়তে উড়তে এলো মুগ পন তে-এস 
বলাল- সব ঠিক। পাকা হ্যবশ্থা। তোমরা এক 
কাজ কঝেো- ঘনে যত শুকলে৷ কাঠিকুটো পাও জড়ে। 
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কনেো-করে তাতে মশাল (তরী কার!। তাদ্পন 
ওরা যে গুহায় থাকে সেই গুহার সামনে কাল সক্কালে 
(সগুলো এনে ভড়ে৷ করে গুহার মুখ হন্ধ হরে সাজাবে 
সাজিয়ে লাগাবে তাতে আগুন ঠিক গুহার মুখে! 
তাহলেই ব্যাস্‌। 

পরামর্শ দিয়ে বুড়1| কাক ফিরে এল প্যাঢাদের 
গুহায়। তারপর গুহার বাইরে মাঝে মাঘ্মে স আস 
_ দেখে, কাজ কেমন হৃচ্ছে। প্যাঢারা গুহার মধ্যে 


২ ৪ হত ৃ 
৬ এ সপ 29 তত 
পি ২ পি তিরিশিটা বং নি 
২ উই উতকউি গহন টি 
রড ওখান এগ সলনি... 





আছে নিশ্িন্ত। দিলে (বলায় গুহার মুখেও তার 
আসে না-দিনের আলে লাগবে চোখে। 

সন্ধ্যা হবার আগেই কাকের দল কাঠির] জাড়া 
করে যেন পাহাড় জমিয়েছে|। সন্ধ্যা হয়হয় বুড়ো 
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কাক এলো গুহার ঘাইরে-সকলে লাগালো 
আগুন । 

(সই শুকনে! কাঠিকুটোর পাহাড়ে আগুন লাগানো 
হলো দাউদাউ জ্বললো আগুন। গুহার মধ্যে ঘোয়ায় 
(ায়া-গুহা (তত যেন জ্বলন্ত উনুন| প্যাঢারা ছটফট 
করে সকলে মরলো। এ গুহার প্যাচাদের বংশে 
প্যাটা আর একটি ৪ইলো৷ লা। কাকের দল মহাখুসা, 
-এক ঢালেই ক্র নিপাত। 


১| শত্রু যদি হলী হয়__যুদ্ধ অনুচিত। 
ফন্দা চাই। ফন্দীতেই হবে ঠিক গত |! 
২| শত্রুর কাকেও বাপু করোন৷ বিশ্বাস। 
ফাক পেলে নিশ্চয় করিবে সর্বনাশ ॥ 





